
বাংলােদেশর নদ-নদী  
 
ভূিমকা : সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বাংলােদেশর বকু িচের বেয় �গেছ 
অসংখ্য নদ-নদী। এজন্য আমােদর �দশেক বলা হয় নদীমাতৃক �দশ। বাংলার 
মানেুষর জীবন ও সমাজপ্রবােহর সেঙ্গ নদ-নদীর প্রবাহ গভীরভােব 
সম্পক� যুক্ত। �কননা নদীই �যন এেদেশর প্রাণ। মােয়র অকৃিত্রম ��েহ 
নদ-নদীগুেলা বাঁিচেয় �রেখেছ এেদেশর জনপদগুেলােক। তাই বাংলােদশ তথা 
বাংলােদেশর মানেুষর জীবনমান উন্নয়ন, সমিৃদ্ধ ও স্বিনভ� রতার জন্য 
নদ-নদীর ভূিমকা অপিরহায�।  
 
ঐিতহািসক িবকােশ নদ-নদীর গুরুত্ব : প্রাকৃিতক িনয়েমই নদ-নদীর সৃিষ্ট 
হয়। অতীেত এই িবিভন্ন নদ-নদীর চারপাশ িদেয়ই গেড় ওেঠ িবিভন্ন মানেুষর 
জনপদ। চীন �দেশ ইয়াং িসিকইয়াং, পারস্য ও �মেসাপেটিময়ায় ইউে�াটসও 
টাইিগ্রস িমশেরর নীলনদ, পািকস্তােনর হরপ্পা ও মেহেঞ্জাদােরা িসনু্ধ নদ; 
ভারেতর িবিভন্ন নগর সভ্যতায় গঙ্গা এবং বাংলােদেশর মহাস্থানগেড়র পুন্ড্র 
নগরীেত করেতায়া নদী এর কেয়কটি দষৃ্টান্ত। মানেুষর সভ্যতার ভূিমকা ও 
িবকােশ নদ-নদীগুেলার অবদান অপিরসীম।  
 
বাংলােদেশর নদ-নদী সমহূ : পৃিথবীর সব�বহৃৎ ব-দ্বীপ বলা হয় বাংলােদশেক। 
মাকড়সার জােলর মেতা এেদেশর বেুক বেয় �গেছ অসংখ্য নদ-নদী, গুরুত্বপূণ� 
নদ-নদীসহ �মাট সংখ্যা প্রায় ২৩০। িনেচ প্রধান প্রধান নদ-নদী পিরচয় তুেল 
ধরা হেলা :   
 
পদ্মা : পদ্মা নদীেক বাংলােদেশর প্রধান নদী িহেসেব িবেবচনা করা হয়। মলূত 
এর উৎপিত্ত িহমালয় পব�েতর গেঙ্গাত্রী নামক িহমবাহ �থেক। পের ভারেতর 
উপর িদেয় প্রবািহত হেয় রাজশাহী �জলার দিক্ষণ-পি�ম প্রােন্ত এেস পদ্মা নাম 
ধারণ কের অবেশেষ বাংলােদেশ প্রেবশ কেরেছ। তেব ভারেত এর 



অংশিবেশেষর নাম গঙ্গা। এই পদ্মা নদী �গায়ালেন্দর কােছ যমনুার সােথ এবং 
চাঁদপুের এেস �মঘনার সােথ যুক্ত হেয়েছ। পদ্মার ��ােতর আেছ ভাঙ্গা-গড়ার 
�খলা। এজন্য ‘রাকু্ষেস’, ‘সব�নাশা’, ‘কীিত� নাশা’ একািধক নাম জেুটেছ পদ্মার। 
তবওু পদ্মার প্রবাহ বাংলােদশেক রূেপ গুেন সম্পেদ কেরেছ ঐশ্বয�ময়।  
 
�মঘনা : বাংলােদেশর অন্যতম প্রধান নদী হেলা �মঘনা। এটি আসােমর 
নাগা-মিনপুর �থেক উৎপন্ন হেয় িসেলট সীমান্ত িদেয় বাংলােদেশ প্রেবশ 
কেরেছ। �মঘনা �ভরব বাজাের িমিলত হেয়েছ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নেদর সােথ 
এবং চাঁদপুের িমিলত হেয়েছ পদ্মার সােথ। এরপর �মঘনা নােমই বেঙ্গাপসাগের 
পেড়েছ। মন,ু িততাস, �গামতী বাংলার এগুেলা �মঘনার উপনদী।  
 
যমনুা : িহমালয় পব�ত �থেক যমনুা নদীর উৎপিত্ত। এটি বাংলােদেশর 
আেরকটি প্রধান নদী িহেসেব পিরিচত। ময়মনিসংেহর �দওয়ানগেঞ্জর কােছ 
ব্রক্ষপুেত্রর এক শাখা যমনুা নােম �বর হেয় বাহাদরুাবাদ - িসরাজগঞ্জ হেয় 
�গায়ালেন্দর কােছ িমিলত হেয়েছ পদ্মা নদীর সেঙ্গ। ধরলা, ধেলশ্বরী, িতস্তা, 
করেতায়া ও আত্রাই ইত্যািদ যমনুার শাখা নদী। এই নদীর উপেরই িনিম�ত 
হেয়েছ ‘যমনুা বহুমখুী �সতু।’  
 
ব্রক্ষপুত্র : িহমালেয়র �কলাস শেৃঙ্গর িহমবাহ �থেক ব্রক্ষপুত্র নেদর উৎপিত্ত 
হেয়েছ। পরবত�েত এটি িতব্বত ও আসােমর �ভতর িদেয় প্রবািহত হেয় 
রংপুর �জলার কােছ এেস বাংলােদেশ প্রেবশ কেরেছ। মলূত এর দটুি শাখা। 
এক শাখা হেলা যমনুা নদী এবং অপর শাখাটির নাম হে� পুরাতন ব্রক্ষপুত্র। 
এটি দিক্ষণ-পূব� িদেক ময়মনিসংেহর পাশ িদেয় অগ্রসর হেয় �ভরব বাজাের 
এেস িমিলত হেয়েছ �মঘনা নদীর সেঙ্গ।  
 
কণ�ফুলী : বাংলােদেশর খরে�াতা নদী কণ�ফুলীর উৎপিত্ত হেয়েছ লসুাই পাহাড় 
�থেক। এটি পাব�ত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রােমর �ভতর িদেয় প্রবািহত হেয় 



বেঙ্গাপসাগের পেড়েছ। কণ�ফুলীর প্রধান উপনদী হেলা : কামালং �বায়ালখালী 
ও হালদা।  
 
অন্যান্য নদীসমহূ : পদ্মা, �মঘনা, যমনুা, ব্রহ্মপুত্র কণ�ফুলীসহ বাংলােদেশর 
আেরা অন্যান্য গুরুত্বপূণ� নদ-নদী রেয়েছ। �যমন: শীতলক্ষ্যা, �ফনী, সাঙ্গ,ু 
সুরমা, কুিশয়ারা, ডাকািতয়া, মধুমিত, গড়াই, রুপসা, বিুড়গঙ্গা, কেপাতাক্ষ 
প্রভৃিত বাংলােদেশর উে�খেযাগ্য নদ-নদী।  
 
উব�রতায় নদ-নদীর ভূিমকা : উব�র ভূিম িহেসেব বাংলােদশ পৃিথবীেত 
িবেশষভােব পিরিচত। আর এই উব�রতা বিৃদ্ধেত সবেচেয় বড় অবদান রেয়েছ 
এেদেশর নদ-নদী। নদীর ��ােত বেয় আসা পিল দ্বারা জিম আেরা উব�র হয়। 
নদ-নদীর দ‘ুধার িদেয় তাই �নেম আেস ফসেলর বন্যা। শস্য-শ্যামলা বাংলার 
প্রকৃিত তখন িবশ্বদ্বাের অিদ্বতীয় স্থান দখল কের �নয়।  
 
নদ-নদী ও প্রাকৃিতক �সৗন্দয� : নদী বাংলােদেশর প্রাকৃিতক �সৗন্দেয�র অনন্য 
উপাদান। এ নদীগুেলা কখেনা রুদ্রমিূত�  ধারণ কের, আবার কখেনা শান্ত ও 
অপরূপ সুন্দর। বষ�া ঋতুেত নদ-নদীগুেলা পািনেত �থ �থ কের। আর তখন 
নদীেত মাছ ধরার ধুম পেড় যায়। �জেল-�নৗকাগুেলা রাত-িদন ব্যস্ত থােক। 
প্রকৃিত �যন তার িবগিলত করুণায় এেদশেক সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা 
কের তুেলেছ। নদীর দ'ুধাের কাশবন আর �ছাট ঘরগুেলােক �দেখ �যন মেন 
হয় �কােনা িশল্পীর তুিলেত আঁকা ছিব। বড় বড় নদীর বেুক ছুটেত থােক 
অসংখ্য লঞ্চ, জাহাজ, পালেতালা বড় বড় �নৗকা। নদীর তীের দাঁিড়েয় এেদর 
চলাচল �দখেত মেন অপূব� অনভূুিত হয়। নদীতীের �গাধূিলর সূয� অস্ত যায়, 
তীেরর সাির-সাির গাছগুেলা নীরেব ঘুিমেয় পেড়। পািখরা তােদর িনজ িনজ 
ঘের �ফের, �সই সােথ �নেম আেস ঘুটঘুেট অন্ধকার। আর �জেলেদর 
�নৗকাগুেলােত িমটিমট কের আেলা জ্বেল ওেঠ। সবিমিলেয় �যন এক অপরূপ 
�সৗন্দয� ফুেট ওেঠ। পৃিথবীর আর �কাথাও নদ-নদীর এমন �চাখ �জাড়ােনা, 
মন মাতােনা দশৃ্য খুেঁজ পাওয়া অসম্ভব। তাই কিবকে� �বেজ ওেঠ -  



 
‘এই পদ্মা এই �মঘনা এই যমনুা সুরমা নদীর তেট,  

আমার রাখাল মন গান �গেয় যায়।  
এ আমার �দশ, এ আমার �প্রম,  

কত আনন্দ �বদনার িমলন িবরহ সংকেট।’   
 
নদ-নদী ও মানেুষর জীবন : বাংলােদেশর প্রায় প্রেত্যকটি অঞ্চেলই �কােনা না 
�কােনা নদ বা নদী রেয়েছ। এই নদ-নদীর সােথ গেড় উেঠেছ অসংখ্য মানেুষর 
জীবন ও জীিবকার সম্পক� । মৎস্যজীবী বা �জেল সম্প্রদায় নদীেত মাছ ধরেত 
তােদর বংশানকু্রিমক �পশােক বজায় রােখ। বাংলােদেশর রূপালী ইিলেশর 
কদর সারা পৃিথবী জেুড়। এই মাছ িবেদেশ রপ্তািন কের প্রচুর �বেদিশক মদু্রা 
অজ� ন কের। �সই সােথ অেনক �বকার মানেুষর কম�সংস্থােনর সুেযাগ ঘেট এই 
বািণজ্যেক �কন্দ্র কের। 
 
সািহেত্য নদ-নদীর প্রভাব : কিব-সািহিত্যকগণ তােদর রচনার অেনক 
উপাদান ও অনেুপ্ররণা �পেয় থােকন এ সকল নদ-নদীগুেলার কাছ �থেক। 
মাইেকল মধুসূদন দেত্তর ‘কেপাতাক্ষ নদ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর �সানার তরী, 
চঞ্চলা প্রভৃিত রচনায় কিবমেনর সােথ নদ-নদীর িমলন ঘেটেছ। ‘পদ্মা নদীর 
মািঝ’, ‘িততাস একটি নদীর নাম’ প্রভৃিত উপন্যােস স্পষ্ট হেয় ধরা পেড়েছ 
নদীেকিন্দ্রক মানেুষর জীবনকথা। রূপসী বাংলার কিব জীবনানন্দ দাস তাঁর 
‘নদী’ কিবতায় এভােবই তার বক্তব্য কেরেছন–   
  
নদী, তুিম �কান্ কথা কও? 
তুিম �যন �ছােটা �মেয়—আমার �স �ছােটা �মেয়: 
যত দরূ যাই আিম—হামাগুিড় িদেয় তুিম িপেছ িপেছ আস, 
�তামার �ঢউেয়র শব্দ শুিন আিম: আমাির িনেজর িশশু সারািদন 
                             িনজ মেন কথা কয় (�যন)। 



 
 
সংসৃ্কিতেত নদ-নদীর প্রভাব : মানেুষর জীবেনর বিহঃপ্রকাশ ঘেট তার 
সংসৃ্কিতচচ� ায়। আর �সই সংসৃ্কিতর মেধ্যও নদ-নদীর প্রভাব অনস্বীকায�। 
সংগীত, নাটক, চলি�ত্র এমনিক িবিভন্ন পালাগান বা উপাখ্যােনও নদ-নদী 
সম্পিক� ত িবষয় উপস্থাপন করা হয়। ভাটিয়ািল সংগীতেক নদী �থেক �যমন 
আলাদা  করা যােব না, �তমিন �নৗকাবাইচ,জাির গান, সাির গান ইত্যািদ 
আমােদর সংসৃ্কিতর গুরুত্বপূণ� উপাদান। নদীর দশৃ্য ছাড়া চলি�ত্র বা নাটেকর 
�সৗন্দয�ই ফুেট ওেঠ না।  
 
নদ-নদী ও িবেনাদন : নদ-নদী মানষুেক আকৃষ্ট কের �তােল। তাই মানষু 
একটু উদার পিরেবশ পাওয়ার আশায় ছুেট যায় নদী তীের। �সখােন 
িনিরিবিল সময় অিতবািহত করেত ভােলাবােসন এবং প্রত্যক্ষ কেরন নদীর 
বেুক জীবনপ্রবাহ, সূেয�াদয় ও সূয�ােস্তর মেনামগু্ধকর দশৃ্য। �নৗকাভ্রমণ 
মানেুষর িবেনাদেনর একটি অন্যতম মাধ্যম।  
 
উপকািরতা : জীবেদেহ রক্তবাহী িশরার মেতাই নদ-নদীগুেলাও বাংলােদেশর 
প্রাণরসবাহী িশরা উপিশরাস্বরূপ। বষ�াকােল নদী প্রবািহত পিল এেদেশর 
জিমগুেলার উব�রতা বিৃদ্ধ কের। আর �সই জিমেত কৃষক �সানার ফসল 
ফলায়। শুধু তাই নয় নদী অন্যভােবও আমােদর উপকার কের। বাংলােদেশর 
সড়ক �যাগােযােগর তুলনায় �নৗ �যাগােযােগর সুেযাগ �বিশ। িবদ্ুযৎ 
উৎপাদেনর অন্যতম সম্ভাবনাময় �ক্ষত্র িহেসেবও নদীেক ভাবা যায়।  
 
অপকািরতা : প্রকৃিতর রুদ্রেরােষর নদী কখেনা মানেুষর ক্ষিতর কারণ হেয় 
দাঁড়ায়। বষ�াকােল বন্যা হেয় নদীর ��াত �লাকালেয় প্রেবশ কের যার ফেল 
ঘরবািড়, শস্যেক্ষত সবিকছু ভািসেয় িনেয় যায়। নদীেত ঝড় উঠেল 
�নৗকাডুিব হেয় অেনক �লােকর মতুৃ্য ঘেট। আবার, ভাঙ্গেনর ফেলর তীরবত� 



অেনক ঘরবািড়, চােষর জিম নদীগেভ�  িবলীন হেয় যায়। িকন্তু নদীর এই 
উন্মত্ততা প্রকৃিতর স্বভাবগত �বিশষ্ট্য।  
 
বাংলােদেশর নদ-নদীসমেূহর বত� মান অবস্থা : বাংলােদেশর প্রধান নদীসমেূহর 
নাব্যতা িদন িদন কমেত শুরু কেরেছ। িকছু স্বাথ�াে�ষী �গাষ্ঠীর চক্রােন্ত নদী 
ভরাট করা হে�। আবার নদীর পিরষ্কার পািনেত অৈবধভােব 
কল-কারখানার বজ� ্য ফালােনার ফেল পািন দিূষত হে�। মানবসৃষ্ট এরকম 
িবিভন্ন উপােয় আজ এেদেশর নদীর ��াত কেম যাে�, এমনিক নদীর গিতমখু 
পিরবত� ন হে�, পািন দষূণ বাড়েছ সেব�াপির নদ-নদীগুেলা ভয়ানক িবপয�েয়র 
সমু্মখীন হে�।  
 
নদ-নদী রক্ষায় জনসেচতনতা : বাংলােদেশর নদ-নদীগুেলােক ঝঁুিকর হাত 
�থেক রক্ষা করেত চাইেল জনসেচতনতা অিত জরুির। ভরাট নদী খনেনর 
ব্যবস্থা করা, অৈবধ নদী দখল বন্ধ করা, নদীেত িবষাক্ত বজ� ্য িনেক্ষপ আইন 
প্রেয়ােগ িনিষদ্ধ করা সেব�াপির মানেুষর জীবেন নদ-নদীর গুরুত্ব সম্পেক�  
একমাত্র জনসেচতনতাই পাের নদীমাতৃক �দশ িহেসেব বাংলােদশেক সমনু্নত 
রাখেত।  
 
উপসংহার : নদীমাতৃক বাংলােদেশর অপূব� �সৗন্দেয�র লীলােখত্র হেলা 
নদ-নদী। আর �সই নদ-নদীর সােথ মানেুষর জীবেনর সম্পক�  অত্যন্ত গভীর। 
সামািজক, সাংসৃ্কিতক ও অথ�ৈনিতক �ক্ষেত্র নদী আপন বনু্ধর মেতাই অবদান 
�রেখ চেলেছ। প্রাকৃিতক ভারসাম্য রক্ষায় নদ-নদীর ভূিমকা অপিরশীম। 
সুখ-দঃুখ, িবপেদ-আনন্দ মহূুেত�  নদী আমােদর সঙ্গী হেয় পােশ অবস্থান কের। 
তাই সুষু্ঠ ও সুন্দর সমাজ গেড় �তালার জেন্য প্রাকৃিতকভােব পাওয়া 
নদ-নদীসমেূহর রক্ষণােবক্ষণ ও উন্নিত সাধেন সবাইেক এিগেয় আসা অন্যতম 
সামািজক দািয়ত্ব ও কত� ব্য।                     
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